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1. ভূমিকা 

আজকের বিশ্বে, বৈশ্বিক সমস্যাগুলির জটিলতা এবং একটি সামগ্রিক, সমন্বিত শিক্ষার পদ্ধতির চাহিদার 
কারণে একাডেমিক শঙৃ্খলাগুলির মধ্যে সীমানা ক্রমবর্ধমান অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা, যা বিচ্ছিন্ন 
বিষয় শিক্ষার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভ র করেছিল, এখন এমন একটি মডেলের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে যা 
বহু-বিভাগীয় এবং আন্তঃশঙৃ্খলা পদ্ধতির উপর জোর দেয়  । এই পদ্ধতিগুলি শিক্ষার্থীদের বিসৃ্তত দষৃ্টিভঙ্গি, 
সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনার ক্ষমতা এবং বাস্তব-বিশ্বের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা সরবরাহ করে। 

 জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ বহু-বিভাগীয় শিক্ষার পক্ষে জোরালোভাবে সমর্থন করে, বিশেষত সু্কল 
এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে, নমনীয়তা, সৃজনশীলতা এবং আজীবন শিক্ষার প্রচার করে। 

2. মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতি: সংজ্ঞা এবং বোঝা 

সংজ্ঞা 

 মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতি একটি শিক্ষণ এবং শেখার কৌশল যা  একটি থিম, বিষয়, সমস্যা বা সমস্যা 
অন্বেষণ করার জন্য একাধিক শঙৃ্খলা ব্যবহার করে। যাইহোক, আন্তঃশঙৃ্খলা পদ্ধতির বিপরীতে, প্রতিটি শঙৃ্খলা 
তার নিজস্ব পদ্ধতি, দষৃ্টিকোণ এবং তাত্ত্বিক কাঠামো বজায় রাখে। 

অন্য কথায়, একাধিক বিষয় একটি কেন্দ্রীয় থিমের চারপাশে শেখানো হয়, তবে  তাদের বিষয়বস্তু ক্ষেত্র বা 
পদ্ধতিগুলি একত্রিত না করে। 

 মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতির মলূ বৈশিষ্ট্য 

●​ দইু বা ততোধিক শাখা থেকে জ্ঞান একত্রিত  করে। 
●​ প্রতিটি শাখা স্বাধীন থাকে। 
●​ শিক্ষার্থী একটি বহৃত্তর বোঝার লাভ করে। 
●​  বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে। 
●​ শ্রেণীকক্ষে জটিল, বাস্তব-বিশ্বের থিমগুলি অন্বেষণ করার জন্য দরকারী। 

যেমন 

আসুন "পরিবেশ সংরক্ষণ" এর থিমটি নেওয়া যাক: 

●​ বিজ্ঞান - দষূণ এবং বাস্তুতন্ত্রের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। 
●​ ভূগোল - বন উজাড় এবং ভূমি ব্যবহার অধ্যয়ন। 
●​ নাগরিক - পরিবেশগত আইন এবং নাগরিকদের কর্ত ব্যগুলি অন্বেষণ করে। 
●​ অর্থনীতি - টেকসই অনশুীলনের ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ করে। 



প্রতিটি বিষয় তার অনন্য দষৃ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে সম্বোধন করে, একটি সমদৃ্ধ বোঝার ক্ষেত্রে অবদান 
রাখে। 

  

3. অধ্যয়নের মাল্টিডিসিপ্লিনারি এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারি ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য 

দিক মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইন্টারডিসিপ্লিনারি / আন্তঃশঙৃ্খলা 
সংজ্ঞা একটি বিষয় আলাদাভাবে অন্বেষণ 

করতে একাধিক বিষয় ব্যবহার করে 
একাধিক বিষয় থেকে জ্ঞান একত্রিত এবং 
সংহত করে 

ইন্টিগ্রেশন কোনও ইন্টিগ্রেশন নেই - বিষয়গুলি 
পাশাপাশি কাজ করে 

দঢৃ় ইন্টিগ্রেশন - বিষয়গুলি একসাথে মিশে 
নতুন অন্তর্দৃ ষ্টি গঠন করে 

পড়াশোনার 
প্রকৃতি 

তুলনামলূক এবং সমান্তরাল অধ্যয়ন সংশ্লেষিত এবং ইন্টারেক্টিভ স্টাডি 

শেখার ফলাফল বিভিন্ন কোণ থেকে বিসৃ্তত বোঝাপড়া গভীর ও ঐক্যবদ্ধ বোঝাপড়া 
যেমন অর্থনীতি, ইতিহাস এবং 

সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমে দারিদ্র্য 
সম্পর্কে  শেখা 

অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং সামাজিক নীতি 
একীভূত করে দারিদ্র্যের সমাধান তৈরি 
করা 

 

৪. শিক্ষায় গুরুত্ব 

●​ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দষৃ্টিকোণ থেকে একটি বিষয় দেখতে উত্সাহ দেয়। 
●​ সমালোচনামলূক এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বাড়ায়। 
●​ শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত করে, যা একটি শঙৃ্খলার মধ্যে সীমাবদ্ধ 

নয়। 
●​ এনইপি ২০২০ এর নমনীয় এবং বহু-বিভাগীয় শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 

5. শিক্ষাগত তাত্পর্য 

 কেন এই পদ্ধতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ? 

●​ সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনাকে উত্সাহ দেয়: শিক্ষার্থীদের একাধিক দষৃ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ করে। 
●​ রিয়েল-ওয়ার্ল্ড  অ্যাপ্লিকেশন: শ্রেণিকক্ষের বাইরে জ্ঞান কীভাবে ব্যবহৃত হয় তা প্রতিফলিত করে। 
●​ সহযোগিতা প্রচার করে: বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে। 
●​ ইনকু্লসিভ লার্নিং সমর্থন করে: বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন উপায়ে সামগ্রীর সাথে সংযোগ স্থাপনে 

সহায়তা করে। 
●​ এনইপি 2020 এর সাথে সারিবদ্ধ: শেখার অভিজ্ঞতায় নমনীয়তা এবং সৃজনশীলতা প্রচার করে। 

 
৬. বহুমখুী শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ 

এনইপি 2020 জোর দেয়: 

●​ নমনীয় পাঠ্যক্রম পছন্দগুলির সাথে সামগ্রিক বিকাশ। 
●​ সু্কল এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে ক্রস-ডিসিপ্লিনারি এবং মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি শিক্ষার উত্সাহ। 
●​ বিজ্ঞান, মানবিক, কলা এবং বতৃ্তিমলূক বিষয়গুলির একীকরণের সাথে "বহু-বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান" 

তৈরি করা। 



এটি  সমস্ত স্তরের পাঠ্যক্রমের কাঠামো এবং অভিপ্রায়টিতে একটি দষৃ্টান্তমলূক পরিবর্ত ন প্রতিফলিত  করে। 

7. শ্রেণীকক্ষ অ্যাপ্লিকেশন উদাহরণ 

এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ' সম্পদ হিসেবে পানি' 

বিষয়শ্রেণী ফোকাস এলাকা 
বিজ্ঞান জলচক্র, জলের বৈশিষ্ট্য 
ভূগোল জল বিতরণ এবং নদী 
ইতিহাস প্রাচীন সেচ ব্যবস্থা 
অর্থনীতি দাম ও পানির সংকট 
ভাষা (ইংরেজি/বাংলা) জলের উপর গল্প লেখা বা কবিতা 

এই পদ্ধতির মাধ্যমে, জলের বিষয়টিকে বিষয়বস্তু একত্রিত না করে, শঙৃ্খলা পরিচয় বজায় রেখে 
সামগ্রিকভাবে অন্বেষণ করা হয়। 

৮. উপসংহার 

উভয় মাল্টিডিসিপ্লিনারি এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারি   পদ্ধতি শিক্ষাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
প্রাক্তনটি বিভিন্ন শাখা জডু়ে একটি শিক্ষার্থীর দিগন্তকে প্রশস্ত করে, পরেরটি  জ্ঞান সংশ্লেষণ এবং উদ্ভাবনী 
সমস্যা সমাধানের প্রচারে  আরও এগিয়ে যায়। আজকের জটিল বিশ্বে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জগুলির জন্য 
শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য এই পদ্ধতির সংমিশ্রণ অপরিহার্য। 

৯. তথ্যসূত্র (এপিএ ৭ম সংস্করণ) 

●​ Beane, J. A. (১৯৯৭)। পাঠ্যক্রম ইন্টিগ্রেশন: গণতান্ত্রিক শিক্ষার মলূ ডিজাইনিং। টিচার্স কলেজ 
প্রেস। 

●​ Drake, S. M., & Burns, R. C. (২০০৪)। সমন্বিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে মান পূরণ। এএসসিডি। 
●​ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ  অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)। (2005) জাতীয় 

পাঠ্যক্রম কাঠামো। নয়াদিল্লি: এনসিইআরটি। 
●​ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। (2020). জাতীয় শিক্ষানীতি 2020. ভারত সরকার। 
●​ Fogarty, R. (১৯৯১)। পাঠ্যক্রম সংহত করার দশটি উপায়। শিক্ষাগত নেতৃত্ব, 49 (2), 61–65। 
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 জমা দেওয়ার তারিখ: [তারিখ] 

 

1. 'প্যারাডাইম শিফট' বলতে কী বোঝায়? 
"প্যারাডাইম শিফট" শব্দটি  প্রথম জনপ্রিয় হয়েছিল টমাস এস কুন তার 1962 বই "বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কাঠামো"। 
শিক্ষায়, একটি দষৃ্টান্ত পরিবর্ত ন শিক্ষণ এবং শেখার বিষয়ে অন্তর্নিহিত নীতি, পদ্ধতি, অনশুীলন এবং বিশ্বাসের একটি 
মৌলিক রূপান্তরকে বোঝায়। 

এটি শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী মডেল থেকে আধুনিক, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, প্রযুক্তি-সমন্বিত এবং অন্তর্ভু ক্তিমলূক শিক্ষামলূক 
অনশুীলনের দিকে  স্থানান্তর। 

সংজ্ঞা (শিক্ষাগত প্রসঙ্গে): 

 শিক্ষায় একটি দষৃ্টান্তমলূক পরিবর্ত ন হ'ল  পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষের অনশুীলন, শেখার পরিবেশ এবং 
শেখার প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে  শিক্ষাবিদরা কীভাবে চিন্তাভাবনা করেন তার একটি আমলূ পরিবর্ত ন। 

2. শিক্ষাগত দষৃ্টান্ত শিফটের উদাহরণ: 
পুরাতন দষৃ্টান্ত নতুন দষৃ্টান্ত (শিফট) 
শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা শিখন-কেন্দ্রিক শিক্ষা 
মখুস্থ মখুস্থ করা ধারণাগত বোঝাপড়া 
নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম নমনীয়, যোগ্যতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম 
চক এবং কথা বলার পদ্ধতি ডিজিটাল সরঞ্জাম, মাল্টিমিডিয়া, পরীক্ষামলূক শিক্ষার ব্যবহার 
পরীক্ষা-কেন্দ্রিক ধারাবাহিক এবং ব্যাপক মলূ্যায়ন 
সবার জন্য অভিন্ন শিক্ষা ডিফারেনসিয়েটেড এবং ইনকু্লসিভ ইন্সট্রাকশন 

 ৩. শিক্ষায় প্যারাডাইম শিফটের মলূনীতি 
1.​ শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি 

o​ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, আগ্রহ ও শেখার শৈলীতে মনোনিবেশ করে। 
o​ শিক্ষার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মালিকানাকে উত্সাহ দেয়। 

2.​ কনস্ট্রাকটিভিস্ট লার্নিং 
o​ অভিজ্ঞতা  এবং প্রতিফলনের মাধ্যমে জ্ঞান শিক্ষার্থী দ্বারা নির্মিত হয়। 
o​ অনসুন্ধান, অন্বেষণ এবং সহযোগিতাকে উত্সাহ দেয়। 

3.​ প্রযুক্তির ইন্টিগ্রেশন 
o​  ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার সাথে ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং ভার্চু য়াল প্ল্যাটফর্মের মিশ্রণ ঘটায়। 
o​ স্ব-গতিশীল, নমনীয় এবং সীমান্তহীন শিক্ষার প্রচার করে। 

4.​ অন্তর্ভু ক্তি এবং ইক্যুইটি 
o​ লিঙ্গ, দক্ষতা, আর্থ-সামাজিক ও ভাষার পটভূমি সহ বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের আলিঙ্গন করে। 
o​  শিক্ষায় সার্বজনীন নকশা গ্রহণ করে। 



5.​ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা 
o​ সিলেবাস সমাপ্তির চেয়ে দক্ষতা ও দক্ষতার ওপর দক্ষতা অর্জ নকে অগ্রাধিকার দেয়া। 
o​ ব্যক্তিগতকৃত শেখার পথগুলি সমর্থন করে। 

6.​ ইন্টারডিসিপ্লিনারি এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি লার্নিং 
o​ বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক শঙৃ্খলার একীকরণকে উত্সাহ দেয়। 

৪. শিক্ষায় দষৃ্টান্তমলূক পরিবর্ত ন বাস্তবায়নের কৌশল 
1.​ শিক্ষাক্রম সংস্কার 

o​ বিষয়বস্তু-ভারী থেকে দক্ষতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমে স্থানান্তর করুন। 
o​ জীবন দক্ষতা, সংবেদনশীল বদু্ধি এবং সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা একীভূত করুন। 

2.​ আইসিটি ব্যবহার (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) 
o​ ই-লার্নিং, স্মার্ট  ক্লাসরুম এবং এআই সরঞ্জামগুলি অন্তর্ভু ক্ত  করুন। 
o​  মিশ্রিত শেখার এবং উল্টানো শ্রেণিকক্ষগুলি প্রচার করুন। 

3.​ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন 
o​ শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষাদান, মলূ্যায়ন সরঞ্জাম এবং ডিজিটাল সাবলীলতা দিয়ে সজ্জিত  করুন। 

4.​ সহযোগী এবং প্রতিফলিত শিক্ষণ অনশুীলন 
o​  পিয়ার লার্নিং, গ্রুপ আলোচনা, সমস্যা সমাধান এবং প্রতিচ্ছবি জার্নাল ব্যবহার করুন। 

5.​ অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং (এএফএল) 
o​ গঠনমলূক মলূ্যায়ন, রুব্রিকস এবং প্রতিক্রিয়া-ভিত্তিক মলূ্যায়ন প্রচার করুন। 

6.​ প্রকল্প ভিত্তিক এবং পরীক্ষামলূক শিক্ষা 
o​ ফিল্ড ভিজিট, ইন্টার্নশিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন  করুন। 

7.​ ছাত্র কন্ঠ এবং পছন্দ 
o​ শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রকল্প নকশা এবং লক্ষ্য নির্ধারণে অংশ নেওয়ার অনমুতি দিন। 

৫. উপসংহার 
 শিক্ষায় একটি দষৃ্টান্তমলূক পরিবর্ত ন কেবল নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভু ক্ত করার বিষয়ে নয়, বরং শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং 
অনশুীলনকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার বিষয়ে। এটি শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন, একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাকে উত্সাহিত 
করা এবং দ্রুত পরিবর্ত নশীল বিশ্বের জন্য তাদের প্রস্তুত করার দিকে মনোনিবেশ করে। সু-সংজ্ঞায়িত নীতি এবং 
গতিশীল কৌশলগুলির সাথে, শিক্ষাবিদরা এই রূপান্তরকে নেতৃত্ব দিতে পারেন যাতে শেখার অর্থবহ, ন্যায়সঙ্গত এবং 
ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়। 

৬. তথ্যসূত্র (এপিএ ৭ম সংস্করণ) 
●​ Kuhn, T. S. (১৯৬২)। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কাঠামো। শিকাগো প্রেস বিশ্ববিদ্যালয়। 
●​ জাতীয় শিক্ষানীতি। (2020). শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার। 
●​ - ব্রানসফোর্ড , জে ডি, ব্রাউন, এএল, এবং ককিং, আর আর (2000)। লোকেরা কীভাবে শেখে: মস্তিষ্ক, মন, 

অভিজ্ঞতা এবং সু্কল। জাতীয় একাডেমি প্রেস। 
●​ Fullan, M. (২০০৭)। শিক্ষা পরিবর্ত নের নতুন অর্থ। টিচার্স কলেজ প্রেস। 
●​ , এবং কোহেলার, এম জে (2006)। প্রযুক্তিগত শিক্ষাগত সামগ্রী জ্ঞান (টিপ্যাক)। শিক্ষক কলেজ রেকর্ড । 
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 জমা দেওয়ার তারিখ: [তারিখ] 

1. ভূমিকা 
ভাষাকে প্রায়শই যোগাযোগের একটি সরঞ্জাম হিসাবে দেখা হয়, যা ব্যক্তিদের মধ্যে ধারণা, চিন্তাভাবনা এবং আবেগের 
বিনিময়কে সহজতর করে। যদিও এটি অবশ্যই এর অন্যতম কাজ, মানব বিকাশ, সংসৃ্কতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা 
অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুমখুী ভূমিকা পালন করে। "ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়" এই বিবতৃিটি 
আমাদের সাধারণ  মিথস্ক্রিয়ার বাইরে ভাষার গভীরতা অন্বেষণ করতে আমন্ত্রণ জানায়  । শিক্ষায়, ভাষা আমাদের 
বোঝার আকার দেয়, আমাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে এবং শেখার এবং ব্যক্তিগত বিকাশের ভিত্তি গঠন করে। 

২. যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষা 
এর মলূে, ভাষা প্রকৃতপক্ষে যোগাযোগের প্রাথমিক মাধ্যম। এটি ব্যক্তিদের ধারণা, অনভূুতি এবং তথ্য জানাতে দেয়, 
এটি সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলির জন্য প্রয়োজনীয় করে তোলে। অল্প বয়স থেকেই, শিশুরা অন্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন, 
তাদের চাহিদা প্রকাশ এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যম হিসাবে ভাষা শেখে। 

যাইহোক, এই সংজ্ঞাটি ভাষার পরিধিকে কেবল তার কার্যকরী দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ  করে  । ভাষা শুধু তথ্য প্রেরণে 
কাজ করে না; এটি জ্ঞানীয়, সামাজিক এবং মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে গভীরভাবে জড়িত। 

যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষার মলূ কাজ: 

●​ অভিব্যক্তি: ভাষা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ধারণা এবং আবেগ প্রকাশ করতে সক্ষম করে। 
●​ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া: সমাজে সম্পর্ক , সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণকে সহজতর করে। 
●​ সাংসৃ্কতিক সংক্রমণ: প্রজন্মের মধ্যে সাংসৃ্কতিক অনশুীলন, বিশ্বাস এবং জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। 

৩. যোগাযোগের বাইরে ভাষা: একটি সামগ্রিক দষৃ্টিভঙ্গি 
ভাষা, তার বহৃত্তর অর্থে, জ্ঞানীয়, সাংসৃ্কতিক এবং সামাজিক মাত্রার একটি গতিশীল মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভু ক্ত করে। আসুন 
আমরা এই দিকগুলির কয়েকটি পরীক্ষা করে দেখি: 

ভাষার জ্ঞানীয় ফাংশন 

ভাষা মানষুের চেতনা এবং চিন্তার প্রক্রিয়া গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন  করে  । এটি কাঠামো হিসাবে কাজ করে  যার 
মাধ্যমে আমরা আমাদের চারপাশের বিশ্বকে প্রক্রিয়া করি এবং বঝুতে পারি। ভাষাগত আপেক্ষিকতা, বা এই ধারণাটি 
যে আমরা যে ভাষায় কথা বলি তা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার উপায়কে প্রভাবিত করে, এই ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় 
ধারণা। যেমনঃ 

●​ শব্দভাণ্ডার আকার দেয় যে আমরা কীভাবে অভিজ্ঞতাগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করি এবং অগ্রাধিকার দিই। 



●​ সিনট্যাক্স এবং ব্যাকরণ কীভাবে আমরা বস্তু এবং ধারণাগুলির মধ্যে সম্পর্কে র ব্যাখ্যা করি তা প্রভাবিত 
করে। 

ভাষা কেবল আমরা যা ভাবি তা যোগাযোগের একটি সরঞ্জাম নয় বরং এমন একটি মাধ্যম যা চিন্তাভাবনাকে আকার 
দেয়। এটি সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান এবং বিমরূ্ত  যুক্তির বিকাশে সহায়তা করে। 

সাংসৃ্কতিক বাহক হিসেবে ভাষা 

ভাষা সংসৃ্কতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি সাংসৃ্কতিক প্রকাশের বাহন এবং যেভাবে ঐতিহ্য, মলূ্যবোধ এবং 
বিশ্বাসগুলি এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত হয়। ভাষার এই সাংসৃ্কতিক ভূমিকা শিক্ষার ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে শিক্ষার্থীরা কেবল জ্ঞান অর্জ ন করে না বরং সাংসৃ্কতিক বৈচিত্র্যের প্রশংসা করতে এবং বিভিন্ন 
সমাজের বিশ্বদর্শন বঝুতে শিখে। 

●​ ভাষা সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত সৃ্মতি এবং পরিচয় প্রকাশ করে। 
●​ শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষার্থীদের প্রায়ই বিভিন্ন ভাষার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়  যা তাদের বিভিন্ন সংসৃ্কতি 

অন্বেষণ এবং প্রশংসা করার অনমুতি দেয়, যার ফলে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা প্রচার করে। 

ভাষা ও পরিচয় 

ভাষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে ভাষায় কথা বলা হয় তা প্রায়শই তাদের অন্তর্গত 
এবং আত্ম-প্রকাশের বোধের সাথে গভীরভাবে আবদ্ধ থাকে। ভাষার মাধ্যমে, ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে চিহ্নিত 
হয় - এটি ভাষাগত, আঞ্চলিক, জাতীয় বা সামাজিক হতে পারে। 

শিক্ষায়, শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বা মাতৃভাষা তাদের সংবেদনশীল এবং জ্ঞানীয় বিকাশের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের 
পরিচিত ভাষায় শিক্ষাদান একটি নিরাপদ এবং কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করে, আত্মবিশ্বাস  এবং একাডেমিক 
সাফল্যকে উন্নীত করে। 

৪. শিক্ষায় ভাষা: শেখার জন্য একটি অবিচ্ছেদ্য সরঞ্জাম 
শিক্ষার প্রসঙ্গে, ভাষা কেবল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধার্থে যায়।  চিন্তাভাবনাগুলি সংগঠিত 
করা, জ্ঞান অ্যাক্সেস করা এবং বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জ নের জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞানীয় সরঞ্জাম। 

শিখনে ভাষার ভূমিকা: 

1.​ শিক্ষার মাধ্যম : ভাষা এমন একটি প্রাথমিক মাধ্যম যার মাধ্যমে সকল শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। এটি গণিত, 
বিজ্ঞান বা সাহিত্য হোক না কেন, শিক্ষার্থীদের  শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত ভাষায় বোঝার, পড়তে এবং লেখার 
ক্ষমতা প্রয়োজন। 

2.​ চিন্তাভাবনার হাতিয়ার হিসাবে ভাষা: শিক্ষার্থীরা ধারণাগুলি স্পষ্ট করতে, ধারণাগুলি প্রতিফলিত করতে এবং 
সমস্যা সমাধানে জড়িত হওয়ার জন্য ভাষা ব্যবহার  করে। এটি তাদের প্রশ্নগুলি তৈরি করতে, সংযোগ তৈরি 
করতে এবং সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করতে দেয়। 

3.​ সাক্ষরতার বিকাশ: ভাষা সাক্ষরতার ভিত্তি, যা পড়া, লেখা, কথা বলা এবং শোনাকে অন্তর্ভু ক্ত করে। ভাষা 
দক্ষতায় দক্ষতা অর্জ ন করা সমস্ত  বিষয়ে একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একটি পদক্ষেপ  । 

অন্তর্ভু ক্তিমলূক শিক্ষা: 

অন্তর্ভু ক্তিমলূক শিক্ষার প্রসারে ভাষা একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ভাষাগত 
পটভূমি থেকে আসতে পারে। বহুভাষিক নির্দেশনা নিশ্চিত করা  বা শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষায় নির্দেশনা প্রদান  শেখার 
ব্যবধানগুলি পূরণ করতে সহায়তা করে, শিক্ষাকে আরও ন্যায়সঙ্গত করে তোলে। 



৫. শিক্ষায় ভাষার যৌক্তিকতা 
●​ জ্ঞানীয় বিকাশ: ভাষা সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা, যুক্তি এবং বিশ্লেষণ সহ জ্ঞানীয় দক্ষতার ভিত্তি সরবরাহ 

করে। ভাষা ছাড়া, শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ক্রমের চিন্তাভাবনার দক্ষতা বিকাশ এবং স্পষ্ট করতে লড়াই করবে। 
●​ সামাজিক এবং মানসিক বিকাশ: যোগাযোগ সক্ষম করে, ভাষা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সংবেদনশীল অভিব্যক্তি 

এবং দ্বন্দ্ব সমাধানকে উত্সাহ দেয়। এটি আত্ম-সম্মান এবং পরিচয় তৈরি করে, শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক 
প্রক্রিয়া এবং সম্প্রদায় গঠনের ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে ক্ষমতায়ন  করে। 

●​ সাংসৃ্কতিক সচেতনতা: ভাষা শিক্ষা সাংসৃ্কতিক সাক্ষরতাকে সমর্থন করে, শিক্ষার্থীদের সাংসৃ্কতিক বৈচিত্র্য 
বঝুতে এবং প্রশংসা করতে দেয়। এটি  শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংসৃ্কতির মানষুের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম 
করে বিশ্বব্যাপী নাগরিকত্বকে উত্সাহিত করে। 

●​ শক্তি হিসেবে ভাষা: ভাষার সঙ্গে ক্ষমতায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাষার উপর দঢৃ় কমান্ড সহ শিক্ষার্থীরা 
আরও কার্যকরভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে, একাডেমিক এবং সামাজিক আলোচনায় অংশ নিতে 
পারে এবং তাদের পেশাদার এবং ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য অর্জ ন করতে পারে। 

6. উপসংহার 
উপসংহারে, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি একটি শক্তিশালী, বহুমখুী সরঞ্জাম যা চিন্তাভাবনা, সংসৃ্কতি, 
পরিচয় এবং শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। ভাষা আমরা কীভাবে চিন্তা করি, শিখি এবং অন্যের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করি তা 
আকার দেয়। এটি ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে, ব্যক্তি এবং তাদের সংসৃ্কতির মধ্যে এবং শেখার এবং জ্ঞান অর্জ নের মধ্যে 
একটি সেতু হিসাবে কাজ করে  । শিক্ষাগত প্রসঙ্গে, ভাষার সামগ্রিক ভূমিকা বোঝা  শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের জন্য আরও 
অন্তর্ভু ক্তিমলূক, কার্যকর এবং অর্থবহ শিক্ষার অভিজ্ঞতা তৈরি করতে সক্ষম করে। ভাষা, তাই, শিক্ষার ভিত্তি, 
সামাজিকভাবে, জ্ঞানীয়ভাবে এবং আবেগগতভাবে সমগ্র ব্যক্তির বিকাশকে সক্ষম করে। 

 

৭. তথ্যসূত্র (এপিএ ৭ম সংস্করণ) 
●​ Vygotsky, L. S. (১৯৮৬)। চিন্তাভাবনা এবং ভাষা (উঃ কোজলুিন, সম্পাদনা)। এমআইটি প্রেস। 
●​ কামিন্স, জে (2000)। ভাষা, শক্তি এবং শিক্ষাবিজ্ঞান: ক্রসফায়ারে দ্বিভাষিক শিশুরা। বহুভাষিক বিষয়। 
●​ Gee, J. P. (২০০৫)। বকৃ্ততা বিশ্লেষণের একটি ভূমিকা: তত্ত্ব এবং পদ্ধতি। রাউটলেজ। 
●​ Krashen, S. D. (১৯৮২)। দ্বিতীয় ভাষা অধিগ্রহণে নীতি এবং অনশুীলন। পার্গামন প্রেস। 
●​ হ্যালিডে, এম এ কে (2004)। বিদ্যালয়ের ভাষা: একটি কার্যকরী ভাষাগত দষৃ্টিকোণ। ধারাবাহিকতা। 

 

 



বিএড অ্যাসাইনমেন্ট: সামাজিক বিজ্ঞান বোঝা এবং শিক্ষায় এর প্রাসঙ্গিকতা 

টপিকঃ সোশ্যাল সায়েন্স বলতে কি বঝুায়? সু্কলে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা কর। 

কোর্স: ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড)​
বিষয়: শিক্ষায় সামাজিক বিজ্ঞান​
জমা দিয়েছেন: [আপনার নাম]​
 রোল নম্বর: [আপনার রোল নম্বর] ​
জমা দেওয়ার তারিখ: [তারিখ] 

১. সামাজিক বিজ্ঞান পরিচিতি 

সামাজিক বিজ্ঞান একটি বিসৃ্তত একাডেমিক শঙৃ্খলা যা মানব সমাজ, আচরণ, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি এবং তাদের 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক কে বোঝার চেষ্টা করে। এটি ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং 
নবৃিজ্ঞানের মতো অধ্যয়নের বিভিন্ন শাখাকে অন্তর্ভু ক্ত করে। সামাজিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক লক্ষ্য হল সমাজগুলি 
কীভাবে কাজ করে, কীভাবে এই সমাজগুলির মধ্যে যোগাযোগ করে এবং কীভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
এবং পরিবেশগত কারণগুলি মানষুের আচরণ এবং বিকাশকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করা। 

সামাজিক বিজ্ঞান ব্যক্তিদের সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে এবং তাদের চারপাশের 
বিশ্বের গভীর বোঝার জন্য উত্সাহ দেয়, সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে তাদের সহায়তা 
করে। 

2. সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং শাখা 

সামাজিক বিজ্ঞানকে সমাজ, মানব সম্পর্ক  এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা 
যেতে পারে। এটি একটি আন্তঃশঙৃ্খলা ক্ষেত্র যা মানব অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক অন্বেষণ করার জন্য গুণগত এবং 
পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে। 

সামাজিক বিজ্ঞানের মলূ শাখাসমহূঃ 

●​ ইতিহাস: অতীতের ঘটনাগুলির অধ্যয়ন এবং বর্ত মান এবং ভবিষ্যতের সমাজে তাদের প্রভাব। 
●​ ভূগোল: পৃথিবীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং মানব ক্রিয়াকলাপের অধ্যয়ন কারণ এটি বিশ্বের জলবাযু়, সম্পদ 

এবং পরিবেশকে প্রভাবিত করে। 
●​ রাষ্ট্রবিজ্ঞান: রাজনীতি, সরকার কাঠামো, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সমাজে ক্ষমতা ও কর্তৃ ত্বের গতিশীলতার 

অধ্যয়ন। 
●​ অর্থনীতি: সমাজগুলি কীভাবে পণ্য ও পরিষেবাদি উত্পাদন করতে এবং মানষুের মধ্যে বিতরণ করতে দরু্লভ 

সংস্থানগুলি ব্যবহার করে তার অধ্যয়ন। 
●​ সমাজবিজ্ঞান: মানষুের সামাজিক আচরণ, প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামোর অধ্যয়ন যা সমাজকে রূপ দেয়। 
●​ নবৃিজ্ঞান: মানব সংসৃ্কতির অধ্যয়ন, তাদের বিকাশ এবং সমাজের মধ্যে মিল এবং পার্থক্য। 

৩. বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা 

সু্কলে সামাজিক বিজ্ঞান শেখানো বিভিন্ন কারণে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। এটি কেবল শিক্ষার্থীদের তাদের 
চারপাশের বিশ্বকে বঝুতে সহায়তা করে না তবে সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক 
সচেতনতার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলিও লালন করে। এখানে কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ: 



ক) নাগরিক সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা বদৃ্ধি 

সু্কলে সামাজিক বিজ্ঞান শেখানোর প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি হল শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের 
ভূমিকা বঝুতে সহায়তা করা। রাজনীতি, সরকার কাঠামো এবং নাগরিক অধিকার অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা 
সক্রিয় নাগরিক হিসাবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে  সচেতন হয়। তারা শিখেছে: 

●​ গণতন্ত্রের কার্যকারিতা  এবং ভোটের গুরুত্ব। 
●​ মানবাধিকার, আইন এবং সমাজে তাদের বাধ্যবাধকতা। 
●​ ব্যক্তি  এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক , পাশাপাশি  সম্প্রদায়ের উপর সরকারী নীতির প্রভাব। 

নাগরিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগ্রত করতে এবং শিক্ষার্থীদের অবহিত, সক্রিয় নাগরিক হতে উত্সাহিত করার জন্য এই 
জ্ঞান অপরিহার্য। 

খ) সাংসৃ্কতিক বোঝাপড়া এবং সহনশীলতা প্রচার করে 

সামাজিক বিজ্ঞান বিশ্বজডু়ে সংসৃ্কতি, বিশ্বাস এবং রীতিনীতির বৈচিত্র্যের অন্তর্দৃ ষ্টি সরবরাহ করে  । ইতিহাস, ভূগোল 
এবং সমাজবিজ্ঞান অন্বেষণ করে, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সংসৃ্কতি, জীবনধারা এবং বিশ্বদর্শনের গভীর উপলব্ধি বিকাশ 
করে। এটি উত্সাহ দেয়: 

●​  বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা। 
●​  বিভিন্ন জাতিগত, ধর্মীয় বা আর্থ-সামাজিক পটভূমির লোকদের প্রতি সহনশীলতা। 
●​ একটি বৈশ্বিক দষৃ্টিকোণ, শিক্ষার্থীদের আরও সহানভূুতিশীল এবং খোলা মনের করে তোলে। 

একটি বহুসংসৃ্কতির সমাজে এই ধরনের বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যের মলূ্য প্রশংসা করতে এবং 
সামাজিক সম্প্রীতি প্রচারে সহায়তা করে। 

গ) সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানকে উত্সাহ দেয় 

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রশ্ন করতে এবং বিশ্লেষণ করতে 
উত্সাহিত করে সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনাকে উত্সাহ দেয়  যা তাদের জীবনকে রূপ দেয়। এটি তাদের সাহায্য 
করে: 

●​  সমাজে কারণ-এবং-প্রভাবের সম্পর্ক গুলি বঝুুন। 
●​  দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের মতো সামাজিক সমস্যাগুলি পরীক্ষা করুন  এবং সমাধানগুলি 

বিবেচনা করুন। 
●​ প্রমাণ মলূ্যায়ন, অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং  তথ্য এবং তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তি প্রণয়নের দক্ষতা বিকাশ  

করুন। 

এই দক্ষতাগুলি কেবল একাডেমিক ক্ষেত্রেই নয়, বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতেও মলূ্যবান, শিক্ষার্থীদের জটিল বিষয়গুলি 
নেভিগেট করতে এবং অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হতে সক্ষম করে। 

ঘ) যোগাযোগ এবং সহযোগিতার দক্ষতা বিকাশ করে 

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে প্রায়শই শিক্ষার্থীদের আলোচনা, বিতর্ক  এবং গ্রুপ প্রকল্পগুলিতে জড়িত থাকার 
প্রয়োজন হয়। এটি এর বিকাশকে উত্সাহ দেয়: 

●​ কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা: শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণাগুলি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে, সক্রিয়ভাবে শুনতে 
এবং শ্রদ্ধার সাথে তাদের মতামত প্রকাশ করতে শেখে। 

●​ সহযোগিতা এবং দলবদ্ধ কাজ: সামাজিক বিজ্ঞান প্রকল্পগুলিতে একসাথে কাজ করা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন 
দষৃ্টিভঙ্গির প্রশংসা  করতে এবং সহযোগিতার মলূ্য শিখতে  সহায়তা করে। 



এই দক্ষতাগুলি পেশাদার পরিবেশে এবং দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সহযোগিতা এবং যোগাযোগ 
আধুনিক সমাজে সাফল্যের মলূ চাবিকাঠি। 

ঙ) শেখার জন্য বাস্তব-বিশ্বের প্রসঙ্গ সরবরাহ করে 

আরও বিমরূ্ত  বিষয়গুলির বিপরীতে (গণিত বা বিজ্ঞানের মতো), সামাজিক বিজ্ঞান  শিক্ষার্থীদের জীবনে একটি 
বাস্তব-বিশ্বের সংযোগ সরবরাহ করে  । ইতিহাস, সামাজিক কাঠামো বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঘটনাগুলি অধ্যয়ন করে, 
শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ায় যা শিখছে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখতে পায়। উদাহরণস্বরূপ: 

●​ অর্থনৈতিক নীতিগুলি সম্পর্কে  শেখা  শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অর্থ এবং ভোক্তা আচরণ বঝুতে সহায়তা করে। 
●​ ইতিহাস অধ্যয়ন  শিক্ষার্থীদের বর্ত মান ঘটনা এবং বৈশ্বিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে  ধারণা করতে সহায়তা করতে পারে। 
●​ ভূগোল জলবাযু় পরিবর্ত ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মতো পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলির অন্তর্দৃ ষ্টি 

সরবরাহ করে। 

এই ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতা শিক্ষার্থীদের উপাদানগুলির সাথে জড়িত হতে এবং তাদের জীবনে এটি প্রয়োগ করতে 
সহায়তা করে, শেখাকে আরও অর্থবহ করে তোলে। 

৪. উপসংহার 

উপসংহারে, সামাজিক বিজ্ঞান কেবল একটি একাডেমিক বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশি। এটি বিশ্ব সম্পর্কে  শিক্ষার্থীদের 
বোঝাপড়া এবং এতে তাদের স্থান গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সক্রিয় নাগরিকত্ব, বৈশ্বিক সচেতনতা, 
সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব-বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলির সাথে জড়িত হওয়ার দক্ষতার জন্য সু্কলে সামাজিক 
বিজ্ঞান শেখানো অপরিহার্য। এটি শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল, অবহিত এবং সহানভূুতিশীল ব্যক্তি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান এবং দক্ষতা সরবরাহ করে, যা সমাজে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখতে প্রস্তুত। 

৫. তথ্যসূত্র (এপিএ ৭ম সংস্করণ) 

●​ Dewey, J. (১৯১৬)। গণতন্ত্র ও শিক্ষা: শিক্ষার দর্শনের একটি ভূমিকা। ম্যাকমিলান কোম্পানি। 
●​ Ross, E. W. (২০১১)। একবিংশ শতাব্দীর জন্য সামাজিক অধ্যয়ন: ক্ষেত্রের একটি পর্যালোচনা। ন্যাশনাল 

কাউন্সিল ফর দ্য সোশ্যাল স্টাডিজ। 
●​ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সোশ্যাল স্টাডিজ (এনসিএসএস)। সামাজিক অধ্যয়নের জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রমের 

মান: শিক্ষণ, শেখার এবং মলূ্যায়নের জন্য একটি কাঠামো। এনসিএসএস। 
●​ ব্যাংকস, জেএ, এবং ব্যাংকস, সিএএম (2019)। বহুসংসৃ্কতি শিক্ষা: সমস্যা এবং দষৃ্টিভঙ্গি (নবম সংস্করণ। 

জন উইলি অ্যান্ড সন্স। 

 



বিএড অ্যাসাইনমেন্ট: বিভিন্ন সু্কল বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক  এবং আন্তঃনির্ভ রশীলতার মাধ্যমে 
অধ্যয়ন জ্ঞানকে সংহত এবং কংক্রিট করতে সহায়তা করে 

কোর্স: ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড)​
বিষয়: শিক্ষায় শিক্ষাগত দষৃ্টিভঙ্গি​
জমা দিয়েছেন: [আপনার নাম]​
 রোল নম্বর: [আপনার রোল নম্বর] ​
জমা দেওয়ার তারিখ: [তারিখ] 

1. ভূমিকা 

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিষয়গুলি প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে শেখানো হয়, কীভাবে তারা আন্তঃসংযুক্ত হয় সে সম্পর্কে  
খুব কম বিবেচনা করে। যাইহোক, শেখার জন্য আরও সমন্বিত পদ্ধতি, যেখানে বিভিন্ন বিষয় থেকে জ্ঞান 
আন্তঃসম্পর্কি ত এবং আন্তঃনির্ভ রশীল, শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। 
"বিভিন্ন সু্কল বিষয়গুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক  এবং আন্তঃনির্ভ রশীলতার মাধ্যমে অধ্যয়ন জ্ঞানকে সংহত ও কংক্রিট 
করতে সহায়তা করে" বিবতৃিটি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সিলোগুলি ভেঙে ফেলার এবং শিক্ষার্থীদের তাদের মধ্যে 
সংযোগগুলি দেখার সুযোগ তৈরির গুরুত্বের উপর জোর দেয়। এই পদ্ধতির জ্ঞানের গভীর বোঝাপড়া এবং প্রয়োগকে 
উত্সাহ দেয়, এটি শিক্ষার্থীদের জন্য আরও প্রাসঙ্গিক, ব্যবহারিক এবং অর্থবহ করে তোলে। 

এই অ্যাসাইনমেন্টে, আমরা কীভাবে বিভিন্ন সু্কল বিষয়গুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক  এবং আন্তঃনির্ভ রশীলতা শিক্ষার্থীদের 
মনে একীভূত এবং কংক্রিট জ্ঞানকে সহায়তা করতে পারে তা অন্বেষণ করব। আমরা আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষার সুবিধাগুলি, 
এই ধরনের সংযোগ তৈরিতে শিক্ষাবিদদের ভূমিকা এবং কীভাবে এই পদ্ধতির একটি সামগ্রিক শিক্ষার অভিজ্ঞতায় 
অবদান রাখে তা পরীক্ষা করব। 

২. বিষয়গুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক  এবং আন্তঃনির্ভ রশীলতার ধারণা 

ক) বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক  

সু্কল বিষয়গুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক  এই ধারণাটিকে বোঝায় যে একটি বিষয়ে শেখানো জ্ঞান এবং ধারণাগুলি অন্যান্য 
বিষয়গুলির শিক্ষার সাথে সংযুক্ত এবং সমর্থন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ,  বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় গাণিতিক নীতিগুলি 
কীভাবে প্রয়োগ করা হয় তা বঝুতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য গণিতকে বিজ্ঞানের সাথে একীভূত করা যেতে 
পারে  । একইভাবে,  ভৌগলিক কারণগুলি কীভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে প্রভাবিত করে তা অন্বেষণ করার জন্য 
ইতিহাসকে ভূগোলের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। 

এই লিঙ্কগুলি স্বীকৃতি দিয়ে, শিক্ষার্থীদের বিচ্ছিন্ন তথ্যের পরিবর্তে  একটি অবিচ্ছিন্ন, আন্তঃসংযুক্ত প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষাকে 
দেখতে উত্সাহিত করা হয়। এই সামগ্রিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের  জ্ঞানের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে অর্থপূর্ণ সংযোগ তৈরি 
করতে সহায়তা করে। 

খ) বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভ রশীলতা 

আন্তঃনির্ভ রশীলতা এই ধারণাটিকে বোঝায় যে একটি বিষয়ের শিক্ষা অন্য বিষয়ের শিক্ষার উপর নির্ভ রশীল বা 
প্রভাবিত হতে পারে। যেমনঃ 

●​ ইংরেজি ভাষার দক্ষতা শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলিতে কার্যকরভাবে 
বোঝার এবং যোগাযোগ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। 

●​ গণিত ভূগোল বা  অর্থনীতিতে তথ্য বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। 
●​ শিল্প ইতিহাসের মতো বিষয়গুলির শিক্ষাকে সমর্থন করতে পারে, যেখানে চাকু্ষষ উপস্থাপনা ঐতিহাসিক 

ঘটনাগুলিকে প্রাণবন্ত করতে সহায়তা করে। 



যখন বিষয়গুলি একে অপরের উপর নির্ভ রশীল হয়, তখন তারা একে অপরের পরিপূরক হয়, সামগ্রিক শিক্ষার 
অভিজ্ঞতাকে আরও সমদৃ্ধ এবং আরও কার্যকর করে তোলে। এই পারস্পরিক নির্ভ রশীলতা শিক্ষার্থীদের বঝুতে সাহায্য 
করে যে জ্ঞান খণ্ডিত নয় বরং একটি বহৃত্তর, আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বের অংশ। 

৩. বিষয় জডু়ে জ্ঞান সংহত করার গুরুত্ব 

ক) হোলিস্টিক লার্নিং অ্যাপ্রোচ 

বিভিন্ন বিষয় থেকে জ্ঞান সংহত করে, শিক্ষার্থীরা দেখতে পারে যে বিভিন্ন ধারণা কীভাবে বাস্তব-বিশ্বের পরিস্থিতিতে 
প্রয়োগ হয়। এই সামগ্রিক পদ্ধতিটি কেবল শেখাকে আরও আকর্ষক করে তোলে না তবে শিক্ষার্থীদের তাদের চারপাশের 
বিশ্বকে বোঝাতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ: 

●​ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: পদার্থবিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের সাথে সম্পর্কি ত করে প্রযুক্তির অধ্যয়নকে  আরও ভালভাবে 
বোঝা যায়, যখন ঔষধের বিকাশে জীববিজ্ঞান এবং রসায়নের জ্ঞান জড়িত। 

●​ সাহিত্য ও ইতিহাস: সাহিত্য পড়া শিক্ষার্থীদের সাংসৃ্কতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অন্তর্দৃ ষ্টি প্রদান করে 
যেখানে এটি লেখা হয়েছিল, এইভাবে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের ঐতিহাসিক তাত্পর্য উপলব্ধি করা সহজ করে 
তোলে  । 

এই ধরনের সমন্বিত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের  তারা যা অধ্যয়ন করছে তার ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি বঝুতে সহায়তা করে  , 
তাদের শিক্ষাকে আরও প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তব জগতে ভিত্তি করে তোলে। 

খ) উন্নত সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা 

যখন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কে র মাধ্যমে শিখে, তখন তাদের  ধারণাগুলির মধ্যে সংযোগ আঁকতে 
সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা ব্যবহার করতে হবে  । এই প্রক্রিয়াটি তাদের বিভিন্ন ডোমেন থেকে তথ্য বিশ্লেষণ, 
মলূ্যায়ন এবং সংশ্লেষ করতে উত্সাহ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশ বিজ্ঞান অধ্যয়নরত একজন শিক্ষার্থীকে জলবাযু় 
পরিবর্ত ন এবং স্থায়িত্বের জটিলতাগুলি বোঝার জন্য ভূগোল, জীববিজ্ঞান এবং অর্থনীতি থেকে জ্ঞান সংহত করার 
প্রয়োজন হতে পারে। 

এই ধরণের শিক্ষার সাথে জড়িত হয়ে, শিক্ষার্থীরা আরও শক্তিশালী সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশ করে, কারণ তারা 
একাধিক শাখা থেকে জ্ঞান ব্যবহার করে বিভিন্ন কোণ থেকে সমস্যাগুলির সাথে যোগাযোগ করতে শেখে। এই 
আন্তঃসংযোগ তাদের বাস্তব-বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলির জন্য প্রস্তুত করে, যার জন্য প্রায়শই একটি বহু-বিভাগীয় পদ্ধতির 
প্রয়োজন হয়। 

৪. আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষার প্রচারে শিক্ষাবিদদের ভূমিকা 

ক) পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও পরিকল্পনা 

বিষয়গুলির সংহতকরণের সুবিধার্থে শিক্ষাবিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এটি করার একটি উপায় হ'ল 
পাঠ্যক্রমের যত্নশীল নকশার মাধ্যমে। একটি সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম শিক্ষকদের বিষয়গুলির মধ্যে ছেদ পয়েন্টগুলি 
সনাক্ত করতে এবং আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পাঠ পরিকল্পনা ইতিহাস এবং 
সাহিত্য উভয় থেকে উপাদানগুলিকে অন্তর্ভু ক্ত করতে পারে  , যা শিক্ষার্থীদের দেখায় যে বিভিন্ন সময়কালের সাহিত্য 
কীভাবে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এটি লেখা হয়েছিল তা প্রতিফলিত করে। 

খ) সহযোগিতামলূক শিক্ষা 

শিক্ষকরা সহযোগী শিক্ষার মাধ্যমে আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষার প্রচারও করতে পারেন। এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় ক্ষেত্রের 
শিক্ষকরা একসাথে কাজ করে এমন পাঠগুলি পরিকল্পনা এবং বিতরণ করে যা বিষয়গুলি জডু়ে ধারণাগুলিকে সংযুক্ত 



করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ইতিহাসের শিক্ষক এবং একজন ভূগোলের শিক্ষক এমন একটি ইউনিটে সহযোগিতা 
করতে পারেন যা ভৌগলিক ল্যান্ডস্কেপ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির মধ্যে সম্পর্ক  অন্বেষণ করে। 

গ) প্রজেক্ট বেইজড লার্নিং (পিবিএল) 

বিষয়গুলিকে একীভূত করার আরেকটি কার্যকর উপায় হ'ল প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষার (পিবিএল) মাধ্যমে, যেখানে 
শিক্ষার্থীরা এমন প্রকল্পগুলিতে কাজ করে যার জন্য তাদের একাধিক বিষয় থেকে জ্ঞান প্রয়োগ করা প্রয়োজন। 
উদাহরণস্বরূপ, টেকসই নগর উন্নয়ন সম্পর্কি ত একটি প্রকল্পের জন্য শিক্ষার্থীদের ভূগোল, অর্থনীতি,  পরিবেশ বিজ্ঞান 
এবং সামাজিক অধ্যয়ন থেকে জ্ঞান প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে। পিবিএল সক্রিয় শিক্ষাকে উত্সাহ দেয় এবং 
শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে যা শিখছে তার মধ্যে সংযোগ দেখতে সহায়তা করে। 

৫. জ্ঞানে পারস্পরিক সম্পর্ক  ও পারস্পরিক নির্ভ রশীলতার উপকারিতা 

ক) তথ্য সংরক্ষণের উন্নতি 

যখন জ্ঞান একটি আন্তঃসংযুক্ত পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়, তখন শিক্ষার্থীরা এটি মনে রাখার এবং প্রয়োগ করার 
সম্ভাবনা বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ,  তাদের ইতিহাসের পাশাপাশি প্রাচীন সভ্যতার ভূগোল অধ্যয়নরত একজন 
শিক্ষার্থী  সেই সভ্যতাগুলির বিকাশের উপর ভৌগলিক কারণগুলির প্রভাব আরও ভালভাবে বঝুতে পারে, জ্ঞানকে 
আরও স্মরণীয় করে তোলে। 

খ) হস্তান্তরযোগ্য দক্ষতা উন্নয়ন 

বিষয়গুলির একীকরণ শিক্ষার্থীদের  যোগাযোগ, সহযোগিতা, সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের 
মতো স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে। এই দক্ষতাগুলি একটি বিষয় এলাকায় সীমাবদ্ধ নয় তবে একাধিক 
শাখা জডু়ে এবং বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। 

গ) সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা 

যখন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জ্ঞানের সংস্পর্শে আসে এবং বিভিন্ন বিষয় কীভাবে সংযুক্ত হয় তা শিখে, তখন তারা সৃজনশীল 
এবং উদ্ভাবনীভাবে চিন্তা করতে উত্সাহিত হয়। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে নতুন ধারণা তৈরি করতে 
পারে, যা ক্রস-ডিসিপ্লিনারি সমাধান এবং চিন্তাভাবনার নতুন উপায়ের দিকে পরিচালিত করে। 

6. উপসংহার 

উপসংহারে, বিভিন্ন সু্কল বিষয়গুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক  এবং আন্তঃনির্ভ রশীলতার মাধ্যমে জ্ঞানের একীকরণ শিক্ষণ 
এবং শেখার জন্য একটি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। এটি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিসৃ্তত সংযোগ দেখতে 
দেয়, তাদের চারপাশের বিশ্বের গভীর বোঝার উত্সাহ দেয়। এটি শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানীয়, সামাজিক এবং 
মানসিক দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে যা তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাদার বদৃ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষাবিদ হিসাবে, 
এই আন্তঃশঙৃ্খলা পদ্ধতির প্রচার করা আমাদের দায়িত্ব যাতে শিক্ষার্থীরা একটি সু-বতৃ্তাকার এবং অর্থপূর্ণ শিক্ষা পায় যা 
তাদের বাস্তব বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলির জন্য প্রস্তুত করে। 

৭. তথ্যসূত্র (এপিএ ৭ম সংস্করণ) 

●​ Beane, J. A. (১৯৯৭)। পাঠ্যক্রম ইন্টিগ্রেশন এবং আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষণ। নিউ ইয়র্ক : টিচার্স কলেজ প্রেস। 
●​ Drake, S. M., & Burns, R. C. (২০০৪)। সমন্বিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে মান পূরণ। তদারকি ও পাঠ্যক্রম 

বিকাশের জন্য সমিতি। 
●​ Fogarty, R. (১৯৯১)। কিভাবে কারিকুলাম সংহত করা যায়। স্কাইলাইট পাবলিশিং। 
●​ জ্যাকবস, এইচ এইচ (1997)। আন্তঃশঙৃ্খলা পাঠ্যক্রম: নকশা এবং বাস্তবায়ন। করউইন প্রেস। 



 



বিএড অ্যাসাইনমেন্ট: অন্যান্য সু্কল বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানের একীকরণের প্রক্রিয়া 

কোর্স: ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড)​
বিষয়: বিজ্ঞান শিক্ষা​
জমা দিয়েছেন: [আপনার নাম]​
 রোল নম্বর: [আপনার রোল নম্বর] ​
জমা দেওয়ার তারিখ: [তারিখ] 

1. ভূমিকা 

অন্যান্য সু্কল বিষয়গুলির সাথে বিজ্ঞানের একীকরণ শিক্ষার একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি যা বিভিন্ন শাখা জডু়ে জ্ঞান 
সংযোগের উপর দষৃ্টি নিবদ্ধ করে। বিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বিবেচনা করার পরিবর্তে , এই পদ্ধতির 
শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান এবং গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা এবং শিল্পের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক  দেখতে 
উত্সাহ দেয়। এই আন্তঃশঙৃ্খলা কৌশল শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির বিসৃ্তত প্রয়োগ উপলব্ধি করতে সক্ষম করে 
এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা দেখতে সহায়তা করে। 

অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে বিজ্ঞানের একীকরণ আরও সামগ্রিক বোঝাপড়াকে উত্সাহ দেয়, সমালোচনামলূক 
চিন্তাভাবনার দক্ষতা উন্নত করে এবং শিক্ষার্থীদের আন্তঃসংযুক্ত হিসাবে শেখার জন্য উত্সাহ দেয়। বিজ্ঞানকে অন্যান্য 
বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে, শিক্ষাবিদরা এমন একটি শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পারেন যা বাস্তব বিশ্বে জ্ঞানের 
আন্তঃসংযোগকে প্রতিফলিত করে। 

২. অন্যান্য সু্কলের বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানকে একীভূত করার গুরুত্ব 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানকে একীভূত করা শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েকটি সুবিধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে: 

ক) বাস্তব-বিশ্বের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানো 

অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে বিজ্ঞানকে একীভূত করার অন্যতম প্রধান সুবিধা হ'ল এটি শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক 
ধারণাগুলির বাস্তব-বিশ্বের প্রাসঙ্গিকতা বঝুতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ: 

●​ বিজ্ঞান ও ভূগোল: জলবাযু় পরিবর্ত ন বা প্রাকৃতিক দরু্যোগের প্রভাব বোঝার জন্য  বিজ্ঞান এবং ভূগোল 
উভয়ের জ্ঞান প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা আবহাওয়ার নিদর্শন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং  ভারসাম্য বজায় রাখতে 
বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকার মতো বিষয়গুলি অন্বেষণ করতে পারে। 

●​ বিজ্ঞান ও ইতিহাস: ইতিহাসের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের অধ্যয়ন  শিক্ষার্থীদের বঝুতে 
সাহায্য করে যে বিজ্ঞান কীভাবে বিশ্বকে আকার দিয়েছে, শিল্প বিপ্লব থেকে  আধুনিক প্রযুক্তি পর্যন্ত। 

এই সংযোগগুলি তৈরি করে, শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানে যা শিখেছে তা তাদের নিজের জীবন এবং তাদের চারপাশের বিশ্বের 
সাথে সম্পর্কি ত করতে পারে। 

খ) সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা প্রচার করা 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানকে একীভূত করা শিক্ষার্থীদের  একাধিক দষৃ্টিকোণ থেকে জটিল বিষয়গুলির কাছে যেতে 
উত্সাহিত করে সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানকে উত্সাহ দেয়  । উদাহরণস্বরূপ: 

●​ একটি বিজ্ঞান প্রকল্প যা বিজ্ঞানের (পরীক্ষা)  সাথে গণিত (ডেটা বিশ্লেষণ)  একত্রিত  করে শিক্ষার্থীদের উভয় 
বিষয় ব্যবহার করার সময় বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করে। 

●​ শিল্পের পাশাপাশি পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন  করা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতাকে উত্সাহিত করার সময় রঙ, 
আলো এবং ছায়ার পিছনে বিজ্ঞান বঝুতে সহায়তা করতে পারে। 



এই আন্তঃশঙৃ্খলা পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের সংযোগগুলি আঁকতে এবং বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক  সম্পর্কে  
সমালোচনামলূকভাবে চিন্তা করতে উত্সাহ দেয়। 

গ) শেখাকে আরও আকর্ষক এবং মজাদার করে তোলা 

আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষণ বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলির একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে এসে শেখাকে আরও আকর্ষক করে তোলে। 
উদাহরণস্বরূপ, যখন শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, শিল্প এবং ইতিহাসকে একত্রিত করে এমন কোনও প্রকল্পে জড়িত    থাকে, 
তখন তারা  চিত্রকলায় রঙের বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি, শৈল্পিক আন্দোলনের ইতিহাস এবং ভৌগলিক অবস্থানগুলি যেখানে 
শিল্পের ফর্মগুলি বিকশিত হয়েছিল সেগুলি অন্বেষণ করতে পারে  । এই বৈচিত্র্য শিক্ষার্থীদের শেখার জন্য উত্সাহিত 
রাখে। 

৩. অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানকে একীভূত করার প্রক্রিয়া 

ক) সাধারণ থিম এবং ধারণাগুলি চিহ্নিত করা 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানকে একীভূত করার প্রথম পদক্ষেপটি বিভিন্ন  শাখায় বিদ্যমান সাধারণ থিম বা 
ধারণাগুলি চিহ্নিত করা  । উদাহরণস্বরূপ: 

●​ শক্তির ধারণাটি বিজ্ঞান (পদার্থবিজ্ঞানের মাধ্যমে), গণিত  (শক্তি ব্যবহারের গণনার মাধ্যমে), ইতিহাস 
(শিল্পায়নে  শক্তির ভূমিকা  ) এবং ভূগোল  (পরিবেশের উপর পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উত্সগুলির প্রভাব)  
অনসুন্ধান করা যেতে পারে। 

●​ পরিবেশগত স্থায়িত্ব বিজ্ঞান (বাস্তুতন্ত্রের জীববিজ্ঞান), ভূগোল (পরিবেশের উপর মানষুের ক্রিয়াকলাপের 
প্রভাব), অর্থনীতি  (পরিবেশগত অবক্ষয়ের ব্যয়) এবং সামাজিক অধ্যয়নকে (পরিবেশ সুরক্ষায় নীতির 
ভূমিকা)  সংযুক্ত করতে পারে। 

এই সংযোগগুলি সনাক্ত করে, শিক্ষকরা এমন পাঠগুলি ডিজাইন করতে পারেন যা এই ভাগ করা ধারণাগুলিকে জোর 
দেয় এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়গুলি কীভাবে আন্তঃসম্পর্কি ত তা দেখতে সহায়তা করে। 

খ) ক্রস-ডিসিপ্লিনারি প্রকল্প এবং কার্যক্রম ডিজাইন করা 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানকে একীভূত করার একটি ব্যবহারিক উপায় হ'ল প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষার (পিবিএল) 
মাধ্যমে। পিবিএল-এ, শিক্ষার্থীরা বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলিতে কাজ করে যার জন্য একাধিক শাখা থেকে জ্ঞানের প্রয়োগ 
প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ: 

●​ একটি আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রকল্পের জন্য শিক্ষার্থীদের গণিত (তাপমাত্রার পরিবর্ত ন গণনা), বিজ্ঞান 
(আবহাওয়ার নিদর্শনগুলি বোঝা) এবং ভূগোল (আবহাওয়ার  ডেটা ম্যাপিং) ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে 
পারে। 

●​ টেকসই কৃষি সম্পর্কি ত একটি প্রকল্প বিজ্ঞান (উদ্ভিদ জীববিজ্ঞান), ভূগোল (মাটির ধরণ এবং জলবাযু়), 
সামাজিক অধ্যয়ন (সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব) এবং অর্থনীতি (ব্যয়-বেনিফিট বিশ্লেষণ)  থেকে জ্ঞান একত্রিত 
করতে পারে। 

এই ক্রস-ডিসিপ্লিনারি প্রকল্পগুলি  বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলি সমাধানে বিজ্ঞানের প্রয়োগকে উত্সাহ দেয় এবং তারা 
শিক্ষার্থীদের দেখতে দেয় যে কীভাবে বিভিন্ন বিষয় ক্ষেত্রগুলি সমাধানগুলিতে অবদান রাখে। 

গ) সহযোগিতামলূক শিক্ষা ও পরিকল্পনা 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানকে একীভূত করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হ'ল সহযোগী শিক্ষাদান। এর মধ্যে 
বিভিন্ন শাখার শিক্ষকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানকে একত্রিত করে পাঠ পরিকল্পনা ও বিতরণ করার জন্য একসাথে কাজ 
করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিজ্ঞান শিক্ষক এবং গণিতের শিক্ষক এমন  একটি ইউনিটে সহযোগিতা করতে পারেন 
যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং ডেটা গাণিতিক বিশ্লেষণ উভয়ই জড়িত। 



সহযোগী শিক্ষণ সহ-শিক্ষণ কৌশলগুলির জন্যও অনমুতি দেয়  , যেখানে শিক্ষকরা মডেল করতে পারেন যে কীভাবে 
বিভিন্ন বিষয় শেখার প্রক্রিয়াতে একসাথে কাজ করে। 

4. সফল ইন্টিগ্রেশন জন্য কৌশল 

ক) বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণ এবং কেস স্টাডির ব্যবহার 

একীকরণের সুবিধার্থে, শিক্ষকরা বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণ এবং কেস স্টাডি ব্যবহার করতে পারেন  যার জন্য একাধিক 
বিষয় থেকে জ্ঞানের প্রয়োগ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ: 

●​ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্পর্কি ত একটি কেস স্টাডিতে  বিজ্ঞান  (সৌর এবং বাযু় শক্তি বোঝা), ভূগোল  
(পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির জন্য সর্বোত্তম অবস্থানগুলি বিশ্লেষণ), ইতিহাস (পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রযুক্তির 
বিকাশ পরীক্ষা করা) এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান (শক্তি উত্পাদন সম্পর্কি ত নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা) অন্তর্ভু ক্ত 
থাকতে পারে। 

এই কেস স্টাডিগুলি শিক্ষার্থীরা যা শিখছে তার প্রাসঙ্গিকতা দেখায় এবং কীভাবে বিভিন্ন বিষয় বিশ্বব্যাপী সমস্যাগুলি 
সমাধানের জন্য একসাথে কাজ করে। 

খ) ক্রস কারিকুলার এ্যাক্টিভিটিস এন্ড লার্নিং সেন্টার 

শিক্ষকরা ক্রস-পাঠ্যক্রমিক ক্রিয়াকলাপ তৈরি করতে পারেন  যেখানে শিক্ষার্থীরা একক বিষয়ের বিভিন্ন দিকগুলিতে 
ফোকাস করে এমন শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে আবর্তি ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রের 
মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে: 

●​ বিজ্ঞান:  পেইন্টের রসায়ন বোঝা। 
●​ শিল্প: রঙ তত্ত্ব এবং রঙের শৈল্পিক ব্যবহার অন্বেষণ। 
●​ ইতিহাস:  বিভিন্ন সংসৃ্কতিতে রঙের ঐতিহাসিক তাত্পর্য অধ্যয়ন করা। 

এই হ্যান্ড-অন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল এবং শৈল্পিক উপায়ে তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগে জড়িত। 

গ) প্রযুক্তি ও মাল্টিমিডিয়া সংযোজন 

প্রযুক্তি এবং মাল্টিমিডিয়া সংস্থানগুলিও একীকরণ প্রক্রিয়াটি বাড়িয়ে তুলতে পারে। যেমনঃ 

●​ বিজ্ঞানের সিমলুেশনগুলি শিক্ষার্থীদের  জটিল ধারণাগুলি কল্পনা করতে সহায়তা করার জন্য গাণিতিক 
মডেলগুলির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। 

●​ ডকুমেন্টারিগুলি জলবাযু় পরিবর্ত নের মতো বিষয়গুলিতে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক দষৃ্টিভঙ্গি  একত্রিত 
করতে পারে  , সমস্যাটির আরও সমদৃ্ধ বোঝার প্রদান করে। 

প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়গুলির মধ্যে ব্যবধানটি পূরণ করতে সহায়তা করে এবং শেখাকে আরও ইন্টারেক্টিভ এবং 
আকর্ষক করে তোলে। 

৫. অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানকে একীভূত করার চ্যালেঞ্জ 

যদিও অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে বিজ্ঞানের সংহতকরণ বেশ কয়েকটি সুবিধা দেয়, এমন চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা 
শিক্ষাবিদরা মখুোমখুি হতে পারেন: 

●​ সময়ের সীমাবদ্ধতা: শিক্ষকরা বিষয়গুলিকে কার্যকরভাবে সংহত করার জন্য একটি প্যাকড পাঠ্যক্রমে সময় 
খুজঁে পেতে লড়াই করতে পারেন। 

●​ প্রশিক্ষণের অভাব: শিক্ষকদের আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষণ কৌশলগুলিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নাও থাকতে পারে। 



●​ পাঠ্যক্রমের কঠোরতা: কিছু ক্ষেত্রে, পাঠ্যক্রমটি খুব কঠোর হতে পারে, আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষার পদ্ধতির অন্তর্ভু ক্ত 
করা কঠিন করে তোলে। 

এই চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও, সমন্বিত শিক্ষার সুবিধাগুলি অসুবিধাগুলি ছাড়িয়ে যায় এবং সতর্ক  পরিকল্পনার মাধ্যমে এই 
বাধাগুলি অতিক্রম করা যায়। 

6. উপসংহার 

উপসংহারে, অন্যান্য সু্কল বিষয়গুলির সাথে বিজ্ঞানের একীকরণ একটি শক্তিশালী শিক্ষণ কৌশল যা বাস্তব বিশ্বের 
শিক্ষার্থীদের বোঝার উন্নতি করে এবং শঙৃ্খলা জডু়ে জ্ঞানের প্রয়োগকে উত্সাহ দেয়। এটি   শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের 
মধ্যে সংযোগ স্থাপনে উত্সাহিত করে সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান এবং সৃজনশীলতাকে উত্সাহিত 
করে  । প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষা, সহযোগী শিক্ষণ এবং বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণগুলি ব্যবহার করে, শিক্ষাবিদরা শিক্ষার্থীদের 
অর্থবহ উপায়ে জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা এবং পারস্পরিক নির্ভ রশীলতা দেখতে সহায়তা করতে পারেন। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, 
আধুনিক বিশ্বের জটিলতার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে বিজ্ঞানের একীকরণ 
অপরিহার্য। 

৭. তথ্যসূত্র (এপিএ ৭ম সংস্করণ) 

●​ Beane, J. A. (১৯৯৭)। পাঠ্যক্রম ইন্টিগ্রেশন এবং আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষণ। নিউ ইয়র্ক : টিচার্স কলেজ প্রেস। 
●​ Drake, S. M., & Burns, R. C. (২০০৪)। সমন্বিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে মান পূরণ। তদারকি ও পাঠ্যক্রম 

বিকাশের জন্য সমিতি। 
●​ Fogarty, R. (১৯৯১)। কিভাবে কারিকুলাম সংহত করা যায়। স্কাইলাইট পাবলিশিং। 
●​ জ্যাকবস, এইচ এইচ (1997)। আন্তঃশঙৃ্খলা পাঠ্যক্রম: নকশা এবং বাস্তবায়ন। করউইন প্রেস। 

 



বিএড অ্যাসাইনমেন্ট: অন্যান্য সু্কল বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের একীকরণের প্রক্রিয়া 

কোর্স: ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড)​
বিষয়: সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা​
জমা দিয়েছেন: [আপনার নাম]​
 রোল নম্বর: [আপনার রোল নম্বর] ​
জমা দেওয়ার তারিখ: [তারিখ] 

1. ভূমিকা 

অন্যান্য সু্কল বিষয়গুলির সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের একীকরণ  একটি শিক্ষামলূক পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শাখার 
মধ্যে সংযোগ স্থাপনে উত্সাহ দেয়, যার ফলে বিশ্বের তাদের বোঝার উন্নতি হয়। সামাজিক বিজ্ঞান, যার মধ্যে 
ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে, প্রায়শই একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে 
বিবেচিত হয়। যাইহোক, বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা এবং কলা মত অন্যান্য বিষয়ের সাথে এটি একীভূত করা  শেখার 
অভিজ্ঞতা সমদৃ্ধ করে এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র একে অপরের সাথে কীভাবে সম্পর্কি ত তা বঝুতে দেয়। 

শেখার এই আন্তঃশঙৃ্খলা পদ্ধতি সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধানকে উত্সাহ দেয় এবং শিক্ষার্থীদের তাদের 
একাডেমিক অধ্যয়নের ব্যবহারিক প্রভাব দেখতে সহায়তা করে। অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের 
একীকরণও বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলির একটি বিসৃ্তত দষৃ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে, যার ফলে শিক্ষাকে আরও প্রাসঙ্গিক, 
আকর্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রযোজ্য করে তোলে। 

২. অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করার গুরুত্ব 

ক) শিক্ষার্থীদের দষৃ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা হ'ল এটি শিক্ষার্থীদের 
দষৃ্টিভঙ্গিকে প্রশস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ: 

●​ ইতিহাস এবং ভূগোল: ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি বোঝা আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন শিক্ষার্থীরা কীভাবে ভূগোল 
(যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ, জলবাযু় এবং অবস্থান) মানব সভ্যতা এবং ঐতিহাসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে তা 
অধ্যয়ন করে। 

●​ অর্থনীতি এবং গণিত: অর্থনৈতিক প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য প্রায়শই গাণিতিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়, যেমন  
অর্থনীতিতে পরিসংখ্যানগত তথ্য বোঝা বা মদু্রাস্ফীতির হার, জিডিপি বা কর্মসংস্থানের ডেটা সম্পর্কি ত গ্রাফ 
এবং চার্ট গুলি ব্যাখ্যা করা। 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করা শিক্ষার্থীদের তাদের জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ দেখতে সহায়তা 
করে, শেখাকে আরও সামগ্রিক এবং অর্থবহ করে তোলে। 

খ) বাস্তব জগতের বিষয়গুলির সাথে প্রাসঙ্গিকতা 

সামাজিক বিজ্ঞান দারিদ্র্য, জলবাযু় পরিবর্ত ন, মানবাধিকার এবং শাসনের মতো বিভিন্ন বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলিকে 
সম্বোধন  করে। অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে এটি সংহত করে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে এই বিষয়গুলি সমাজ এবং ব্যক্তিদের 
প্রভাবিত করে তা আরও ভালভাবে বঝুতে পারে। যেমনঃ 

●​ গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কি ত একটি প্রকল্প ভূগোল (বিভিন্ন অঞ্চলে জলবাযু় পরিবর্ত নের প্রভাব), বিজ্ঞান 
(পরিবেশগত প্রভাব বোঝা), অর্থনীতি (জলবাযু় পরিবর্ত নের আর্থিক ব্যয়) এবং ইতিহাস (শিল্পায়নের ইতিহাস 
এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাব) একীভূত করতে পারে। 

●​ মানবাধিকার সম্পর্কি ত একটি ইউনিটে ভাষা (প্রবন্ধ লেখা, বকৃ্ততা এবং বিতর্ক ), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সরকারের 
ভূমিকা বোঝা) এবং সমাজবিজ্ঞান (সামাজিক কাঠামো এবং বৈষম্য পরীক্ষা করা) নিয়ে আলোচনা জড়িত 
থাকতে পারে। 



এই পদ্ধতির শিক্ষার্থীরা সামাজিক বিজ্ঞানে যা শিখেছে তার বাস্তব-বিশ্বের প্রাসঙ্গিকতা দেখতে সহায়তা করে এবং 
সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাগুলির সাথে অবহিত পদ্ধতিতে জড়িত হওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত করে। 

গ) সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানের প্রচার 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের একীকরণ সমালোচনামলূক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানকে উত্সাহ 
দেয়। এটি শিক্ষার্থীদের একাধিক দষৃ্টিকোণ এবং শঙৃ্খলা থেকে জটিল বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করতে উত্সাহ দেয়। 
উদাহরণস্বরূপ: 

●​ একজন শিক্ষার্থী ইতিহাসের গ্রেট ডিপ্রেশন অধ্যয়ন করতে পারে এবং তারপরে বিশ্লেষণ করতে পারে যে 
কীভাবে অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি ইতিহাস,  অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একসাথে সংযুক্ত করে এই জাতীয় 
সংকটগুলি ব্যাখ্যা বা সমাধান করতে পারে  । 

●​ নগরায়নের উপর একটি ইউনিট ভূগোল (নগর পরিকল্পনা), ইতিহাস (শহরগুলির উন্নয়ন) এবং সমাজবিজ্ঞান 
(নগর বদৃ্ধির সামাজিক প্রভাব) একত্রিত করতে পারে। 

এই ক্রস-ডিসিপ্লিনারি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা  বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের 
দক্ষতা বিকাশ করে। 

৩. অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করার প্রক্রিয়া 

ক) ক্রস-পাঠ্যক্রমিক থিম এবং ধারণাগুলি সনাক্তকরণ 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করার প্রথম পদক্ষেপটি সাধারণ থিম বা ধারণাগুলি চিহ্নিত 
করা। উদাহরণস্বরূপ: 

●​ সামাজিক ন্যায়বিচার ইতিহাসের মাধ্যমে অন্বেষণ করা যেতে পারে  (সামাজিক পরিবর্ত নের জন্য আন্দোলন 
পরীক্ষা করা), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (শাসন এবং আইনি ব্যবস্থা বোঝা), ভূগোল (বৈষম্যের ভূগোল বিশ্লেষণ), এবং 
অর্থনীতি (বৈষম্যের অর্থনৈতিক প্রভাব মলূ্যায়ন)। 

●​ সাংসৃ্কতিক বৈচিত্র্য ইতিহাস (সাংসৃ্কতিক বিবর্ত নের দিকে তাকিয়ে), ভূগোল (সাংসৃ্কতিক অঞ্চল অন্বেষণ) এবং 
ভাষা (ভাষা কীভাবে সংসৃ্কতিকে প্রতিফলিত করে তা বোঝা) এর মাধ্যমে অন্বেষণ করা যেতে পারে। 

এই সাধারণ থিমগুলি সনাক্ত করে, শিক্ষকরা এমন পাঠ তৈরি করতে পারেন যা বিভিন্ন বিষয় ক্ষেত্র জডু়ে জ্ঞানকে 
সংযুক্ত করে। 

খ) ক্রস-ডিসিপ্লিনারি প্রকল্প ডিজাইন করা 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের একীকরণ প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষার (পিবিএল) মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রয়োগ 
করা যেতে পারে। পিবিএল শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলি অন্বেষণ করতে দেয় যা একাধিক শাখা থেকে জ্ঞানের 
প্রয়োজন। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে: 

●​ টেকসই উন্নয়নের উপর একটি প্রকল্প  যা শিক্ষার্থীদের ভূগোল (টেকসই ভূমি ব্যবহার), অর্থনীতি 
(ব্যয়-বেনিফিট বিশ্লেষণ), সামাজিক অধ্যয়ন (সম্প্রদায়ের উপর স্থায়িত্বের প্রভাব) এবং বিজ্ঞান (বিভিন্ন 
প্রযুক্তির পরিবেশগত প্রভাব) সম্পর্কে  তাদের বোঝার প্রয়োগ  প্রয়োজন। 

●​ উপনিবেশ এবং এর প্রভাবগুলির উপর একটি গবেষণা প্রকল্প, যা বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশের অর্থনৈতিক, 
সাংসৃ্কতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাবগুলি অন্বেষণ করতে ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানকে 
একীভূত করতে পারে। 

এই আন্তঃশঙৃ্খলা প্রকল্পগুলি শিক্ষার্থীদের একাধিক কোণ থেকে সমস্যাগুলির কাছে যেতে এবং জটিল বিষয়গুলির আরও 
সূক্ষ্ম বোঝার বিকাশ করতে উত্সাহিত করে। 



গ) সহযোগিতামলূক শিক্ষা 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করার জন্য সহযোগী শিক্ষণ আরেকটি প্রয়োজনীয় কৌশল। 
সহযোগী শিক্ষণে, বিভিন্ন শাখার শিক্ষকরা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে জ্ঞানকে একত্রিত করে এমন পাঠ পরিকল্পনা এবং বিতরণ 
করতে একসাথে কাজ করেন। উদাহরণস্বরূপ: 

●​ একজন ইতিহাসের শিক্ষক এবং একজন ভূগোলের শিক্ষক এমন একটি ইউনিটে সহযোগিতা করতে পারেন যা 
ভৌগলিক কারণগুলি কীভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে প্রভাবিত করেছিল তা অন্বেষণ করে। 

●​ একজন সামাজিক অধ্যয়নের শিক্ষক এবং একজন ভাষা শিক্ষক এমন  একটি ইউনিটে সহযোগিতা করতে 
পারেন যা শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ লেখার বা সামাজিক ইস্যুতে বিতর্ক  পরিচালনা করে, উভয় শাখার দক্ষতার 
মিশ্রণ করে। 

সহযোগী শিক্ষণ শিক্ষকদের দক্ষতা ভাগ করে নিতে এবং বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে উত্সাহ দেয়, 
শিক্ষার্থীদের জন্য শেখার অভিজ্ঞতা সমদৃ্ধ করে। 

4. সফল ইন্টিগ্রেশন জন্য কৌশল 

ক) থিম্যাটিক ইউনিট 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করার জন্য একটি কার্যকর কৌশল হ'ল থিম্যাটিক ইউনিটগুলির 
মাধ্যমে। একটি থিম্যাটিক ইউনিট একটি কেন্দ্রীয় থিমের উপর দষৃ্টি নিবদ্ধ করে যা একাধিক বিষয়কে বিসৃ্তত করে। 
উদাহরণস্বরূপ: 

●​ গণতন্ত্রের একটি ইউনিটে রাষ্ট্রবিজ্ঞান (গণতন্ত্র বোঝা), ইতিহাস (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিবর্ত ন), ভাষা 
(প্ররোচনামলূক প্রবন্ধ লেখা) এবং ভূগোল (বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা) থেকে পাঠ অন্তর্ভু ক্ত থাকতে 
পারে। 

এই থিম্যাটিক ইউনিটগুলি একটি সমন্বিত কাঠামো সরবরাহ করে যা একাধিক শাখা থেকে জ্ঞানকে একত্রিত করে। 

খ) প্রযুক্তির ব্যবহার 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করতে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকরা 
আন্তঃশঙৃ্খলা বিষয়গুলি অন্বেষণ করতে ডিজিটাল সংস্থান, সিমলুেশন এবং মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করতে পারেন। 
উদাহরণস্বরূপ: 

●​ ভূগোলের ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র শিক্ষার্থীদের সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিস্তার বঝুতে সাহায্য করতে পারে, 
ভূগোল  এবং ইতিহাসকে একীভূত করে। 

●​ অনলাইন ডাটাবেস এবং ভার্চু য়াল যাদঘুরগুলি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক উত্স এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিতে 
অ্যাক্সেস সরবরাহ করতে পারে, যা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যয়নকে সমদৃ্ধ করে। 

প্রযুক্তি ব্যবহার ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়াটিকে আরও গতিশীল এবং আকর্ষক করতে সহায়তা করে, শিক্ষার্থীদের একাধিক 
দষৃ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলি অন্বেষণ করার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে। 

৫. অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করার চ্যালেঞ্জ 

ক) সময় সীমাবদ্ধতা 

অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানকে একীভূত করার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল সময়ের অভাব। পাঠ্যক্রমটি 
প্রায়শই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে ভরা থাকে যা অবশ্যই সীমিত সময়সীমার মধ্যে আবরণ করা উচিত। শিক্ষকরা স্ট্যান্ডার্ড  
পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ক্রস-ডিসিপ্লিনারি শিক্ষার জন্য সময় খুজঁে পেতে লড়াই করতে পারেন। 



খ) প্রশিক্ষণের অভাব 

শিক্ষকদের সর্বদা আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা নাও থাকতে পারে। পেশাদার উন্নয়ন 
প্রোগ্রামগুলি যা সহযোগী শিক্ষণ এবং আন্তঃশঙৃ্খলা পরিকল্পনার উপর দষৃ্টি নিবদ্ধ করে এই চ্যালেঞ্জটি কাটিয়ে উঠতে 
সহায়তা করতে পারে। 

গ) কঠোর পাঠ্যক্রম 

কিছু শিক্ষাব্যবস্থায়, পাঠ্যক্রমটি কঠোর এবং কম্পার্ট মেন্টালাইজড হতে পারে, যা বিষয়গুলিকে সংহত করা কঠিন করে 
তোলে। এই ক্ষেত্রে, শিক্ষকদের আন্তঃশঙৃ্খলা বিষয়বস্তু অন্তর্ভু ক্ত করার জন্য তাদের পাঠগুলি অভিযোজিত করার ক্ষেত্রে 
সৃজনশীল এবং নমনীয় হওয়া দরকার। 

6. উপসংহার 

উপসংহারে, অন্যান্য সু্কল বিষয়গুলির সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের একীকরণ একটি সমদৃ্ধ, আন্তঃসংযুক্ত শিক্ষার 
অভিজ্ঞতা তৈরির জন্য একটি প্রয়োজনীয় কৌশল। এই পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের সমালোচনামলূকভাবে চিন্তা করতে, 
সমস্যাগুলি সমাধান করতে এবং বাস্তব-বিশ্বের সমস্যাগুলির জটিলতাগুলি বঝুতে উত্সাহ দেয়। প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষা, 
সহযোগী শিক্ষণ এবং থিম্যাটিক ইউনিটগুলির মতো কৌশলগুলি ব্যবহার করে শিক্ষাবিদরা আরও আকর্ষক এবং 
ব্যাপক শিক্ষার পরিবেশকে উত্সাহিত করতে পারেন। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের 
একীকরণ শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রয়োগযোগ্যতা বাড়ায়, আধুনিক বিশ্বের জটিলতার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে। 

৭. তথ্যসূত্র (এপিএ ৭ম সংস্করণ) 

●​ Beane, J. A. (১৯৯৭)। পাঠ্যক্রম ইন্টিগ্রেশন এবং আন্তঃশঙৃ্খলা শিক্ষণ। নিউ ইয়র্ক : টিচার্স কলেজ প্রেস। 
●​ জ্যাকবস, এইচ এইচ (1997)। আন্তঃশঙৃ্খলা পাঠ্যক্রম: নকশা এবং বাস্তবায়ন। করউইন প্রেস। 
●​ Drake, S. M., & Burns, R. C. (২০০৪)। সমন্বিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে মান পূরণ। তদারকি ও পাঠ্যক্রম 

বিকাশের জন্য সমিতি। 
●​ Fogarty, R. (১৯৯১)। কিভাবে কারিকুলাম সংহত করা যায়। স্কাইলাইট পাবলিশিং। 
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